
রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর স্থলািভিষক্ততা প্রসঙ্েগ
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েসই আিদকাল েথেকই িশয়া-সুন্নী িবতর্ক চলেছ এবং েসই সােথ চলেছ এর িবিভন্ন শাখা-প্রমাখাগত িদক িনেয় িবতর্ক।
এ প্রসঙ্েগ বলেত চাই েয, শাখা-প্রশাখা িনেয় িবতর্ক কের েকােনা সমাধােন েপৗঁছা যােব না, তাই েমৗিলক িবষেয়র
প্রিত দৃষ্িট েদয়া প্রেয়াজন। আর আেলাচনা ও অনুসন্ধান করেত হেব েকবল সত্েয উপনীত হওয়ার িনয়্যেত ইখ্লােছর

,সােথ। এর িভত্িতেত আিম এমন একিট আেবদন করেত চাই যা সকেলর কােছ সমানভােব গ্রহণেযাগ্য হওয়ার মেতা। তা হচ্েছ

ইসলােমর েমৗিলক উপস্থাপনাগুেলােক অর্থাৎ তাওহীদ, আেখরাত, নবুওয়ােতর প্রেয়াজনীয়তা এবং নবুওয়ােত মুহাম্মাদী
(ছ্বাঃ), খাতেম েনবুওয়াত ও েকারআন মজীেদর সত্যতােক িবচারবুদ্িধ (‘আক্বল্)-এর সাহায্েয নতুন কের বুঝেত হেব

িঠক েযভােব একজন অমুসিলম িবচারবুদ্িধর সাহায্েয বুেঝ এগুেলার ওপর ঈমান আেন।

এরপর েকারআনেক পথিনর্েদশক িহেসেব গ্রহণ করেত হেব, অবশ্য েকারআন েথেক সিঠক তাৎপর্য গ্রহেণর জন্য আরবী ভাষার
জ্ঞান  সহ  িবিভন্ন  পূর্বপ্রস্তুিত  অর্জন  করেত  হেব  এবং  েসই  সােথ  ‘আক্বল্-এর  সাহায্য  িনেত  হেব।  েকারআেনই
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও েমৗিলক প্রশ্েনর জবাব আেছ; আমরা েকারআন-চর্চা কম কির বেল অেনক প্রশ্েনর জবাব পাই না।

মুসলমান  হওয়ার  জন্য  েকারআেন  ঈমান  থাকা  অপিরহার্য,  অন্য  েকােনা  গ্রন্েথ  বা  অন্য  েকােনা  তথ্যসূত্ের  ঈমান
থাকা শর্ত নয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা‘আলা েকারআনেক েহফাযেতর দািয়ত্ব িনেয়েছন, অন্য েকােনা গ্রন্থেক েহফাযেতর

দািয়ত্ব েনন িন। িবেশষ কের হাদীছ গ্রন্থসমূহ অেনক পের সংকিলত হেয়েছ।

রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বাঃ)-এর েয েকােনা কথাই ওয়াহী (ওয়াহীেয় মাত্লু‘ বা গ্বায়ের মাৎলূ‘), তাই তােত সন্েদহ করেল
ঈমান  থােক  না।  িকন্তু  অেনক  পের  সংকিলত  হাদীছ  সমূেহর  মধ্েয  এমন  অেনক  হাদীছ  থাকা  স্বাভািবক  েযগুেলা

রাসূলুল্লাহ্  (ছ্বাঃ)-এর  নােম  ৈতরী  করা  হেয়েছ।

আিম হাদীছ ও তার প্রেয়াজনীয়তা অস্বীকার করিছ না, বরং বলেত চাই েয, হাদীছ িবস্তািরত িবিধ-িবধান ও ব্যাখ্যা-
িবশ্েলষেণর ক্েষত্ের গ্রহণেযাগ্য, তেব শর্ত হচ্েছ এই েয, তা ‘আক্ব্ল্ বা েকারআেনর সােথ সাংঘর্ক হেব না। এই
সােথ েযাগ করেত চাই েয, েয সব হাদীছ ছ্বাহাবী েথেক শুরু কের প্রিতিট স্তের এেতা েবশী সূত্ের বর্িণত হেয়েছ
েয,  েসগুেলার  সত্য  হওয়ার  ব্যাপাের  ‘আক্বল্  সন্েদহ  েপাষণ  কের  না  (মুতাওয়ািতর  হাদীছ)  েসগুেলা  অবশ্যই
গ্রহণেযাগ্য এবং েয সব কাজ ইসলােমর প্রথম যুগ েথেক মুসলমানরা কের এেসেছন (েযমন, কবরবাসীেদরেক সম্েবাধন কের

সালাম েদয়া) েসগুেলাও অবশ্যই গ্রহণেযাগ্য।

অতএব,  কম  সূত্ের  বর্িণত  হাদীছ  (খবের  ওয়ােহদ্)  েকবল  এ  চার  সূত্েরর  েকােনািটর  সােথই  সাংঘর্িষক  না  হওয়া
সােপক্েষ  গ্রহণেযাগ্য।

এবার আসুন, ইমামত ও েখলাফত প্রশ্েনর জবাব সন্ধান কির।



আিম মেন কির, েকউ যিদ অন্যান্য তথ্যসূত্েরর ওপর বা তার ব্যাখ্যার বা প্রেয়ােগর ব্যাপাের সন্েদহ েপাষণ কেরন
েতা েকারআন মজীদই এ প্রশ্েনর জবােবর জন্য যেথষ্ট। আয়ােত তাৎহীের (সূরাহ্ আল্-আহযাব - ৩৩) আল্লাহ্ তা‘আলা
আহেল  বাইতেক  পিবত্রকরেণর  ইচ্ছা  ব্যক্ত  কেরেছন  যা  অন্য  েকােনা  ছ্বাহাবীর  জন্য  কেরন  িন,  আর  সর্বসম্মত  মত
অনুযায়ী আহেল বাইত্ হচ্েছন ফােতমাহ্, ‘আলী, হাসান ও হুসাইন্ (‘আ)। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্
(ছ্বাঃ)-এর  স্থলািভিষক্ত  িনর্ধারণ  কের  িদেয়েছন  িকনা  এ  ব্যাপাের  সন্েদহ  থাকেলও  সতর্কতার  নীিতর  দাবী
অনুযায়ী মুসলমানেদর জন্য স্বীয় দ্বীন ও ঈমানেক েহফাযেতর লক্ষ্েয আহেল বাইত্-এর সদস্যেদরেকই পর্যায়ক্রেম
খলীফাহ্ েমেন েনয়া উিচত িছেলা। কারণ, েকারআন মজীেদ যার পিবত্রতা তথা িনষ্পাপত্েবর কথা উল্েলখ করা হয় িন এমন
কােরা  আনুগত্য  িছেলা  ঝুঁিকবহুল।  আর  ইসলােমর  ইিতহাস  প্রমাণ  কের  েয,  এ  ঝুঁিকবহুল  কােজর  পিরণাম  ইসলাম  ও

মুসলমােনর  জন্য  খুবই  ক্ষিতকর  হেয়িছেলা।

অবশ্য যারা এ ঝুঁিকবহুল কাজ কেরিছেলন তাঁরা িক ঐ আয়ােতর সােথ পিরিচত না থাকার কারেণ বা তার প্রেয়াগক্েষত্র
সিঠকভােব  বুঝেত  না  পারার  কারেণ  কেরিছেলন,  নািক  বুঝেত  েপেরও  ভুল  কাজিট  কেরিছেলন  এ  িবষয়িট  আল্লাহর  ওপর
েসাপর্দ।  তাঁেদর  ভুল  কাজেক  সিঠক  প্রমাণ  করার  েকােনা  দািয়ত্ব  আমােদর  েনই।  আর  আল্লাহ্  তালা  তাঁেদর  কােজর
িহসাব  েনয়ার  সময়  এটা  েদখেবন  না  েয,  আমােদর  মধ্েয  কেতা  জন  তাঁেদরেক  ভােলা  বেলিছ  ও  কেতা  জন  তাঁেদরেক  মন্দ

বেলিছ।

এখােন আেরা একিট িবষেয়র প্রিত দৃষ্িট আকর্ণ করেত চাই। তা হচ্েছ হানাফী মায্হােব (আহেল সুন্নােতর মধ্েয ও
বাংলাভাষী মুসলমানেদর মধ্েয যার অনুসারীরা সংখ্যাগিরষ্ঠ) নামােয েয দরূেদ ইবরাহীমী পাঠ করা হয় তােত আােল
মুহাম্মােদর  (ছ্বাঃ)  ওপর  দরূদ  পড়া  হয়,  অন্য  েকােনা  ছ্বাহাবীর  ওপর  পড়া  হয়  না  এবং  এ  দরূেদ  তাঁেদরেক  আােল
ইবরাহীেমর  সােথ  তুলনা  করা  হেয়েছ,  আর  আােল  ইবরাহীম  বলেত  হযরত  ইবরাহীম  (‘আঃ)-এর  বংেশ  আগত  নবী-রাসূলগণেক
বুঝােনা হেয়েছ (কারণ,  আল্লাহ্ ইমামেতর প্রিতশ্রুিত প্রসঙ্েগ বেলেছন,  লা ইয়ানালু ‘আহিদয্ যােলমীন -- আমার
প্রিতশ্রুিত যােলম বা গুনাহ্গারেদর জন্য নয়)। অর্থাৎ দরূেদ ইবরাহীমীেত আােল মুহাম্মাদেক ইবরাহীেমর (‘আঃ)
বংেশর  নবীেদর  অনুরূপ  মর্যাদা  েদয়া  হেয়েছ,  যিদও  তাঁরা  নবী  িছেলন  না।  এমতাবস্থায়  তাঁেদরেক  বাদ  িদেয়

অন্যেদরেক  অনুসরণ  করা  েযেত  পাের  না।

অতএব, আসুন, িশয়া-সুন্নী িবতর্ক ও শাখা-প্রশাখাগত িবতর্ক পিরহার কের উপেরাক্ত চার অকাট্য সূত্েরর ও আহেল
বাইেতর  অনুসরণ  কির  এবং  অন্য  সমস্ত  সূত্রেক  ও  অন্য  সমস্ত  ব্যক্িতেক  উপেরাক্ত  চার  অকাট্য  সূত্র  ও  আহেল

(বাইেতর মানদণ্েড যাচাই কের গ্রহণ-বর্জন কির। (িলেখেছন: িবিশষ্ট ইসলামী িচন্তাবীদ জনাব নূর েহােসন মিজদী

 


